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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
G?GS WV রবীন্দ্র-রচনাবলী
(
নবযুগের উৎসব
নিজের অসম্পূর্ণতার মধ্যে সম্পূর্ণ সত্যকে আবিষ্কার করতে সময় লাগে। আমরা যে যথার্থকী, আমরা যে কী করছি, তার পরিণাম কী, তার তাৎপর্য কী, সেইটি স্পষ্ট বোঝা সহজ কথা নয় ।
বালক নিজেকে ঘরের ছেলে বলেই জানে । তার ঘরের সম্বন্ধকেই সে চরম সম্বন্ধ বলে জ্ঞান করে । সে জানে না সে ঘরের চেয়ে অনেক বড়ো । সে জানে না মানবজীবনে সকলের চেয়ে বড়ো সম্বন্ধ তার ঘরের বাইরেই ।
সে মানুষ, সুতরাং সে সমস্ত মানবের । সে যদি ফল হয় তবে তার বাপ মা কেবল বৃন্তমাত্র ; সমস্ত মানববৃক্ষের সঙ্গে একেবারে শিকড় থেকে ডাল পর্যন্ত তার মজ্জাগত যোগ ।
কিন্তু সে যে একান্তভাবে ঘরেরই নয়, সে যে মানুষ এ কথা শিশু অনেকদিন পর্যন্ত একেবারেই জানে না। তবু এ কথা একদিন তাকে জানতেই হবে যে, ঘর তাকে ঘরের মধ্যেই সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করবার জন্যে পালন করছে না, সে মানবসমাজের জন্যেই বেড়ে উঠছে।
আমরা আজ পঞ্চাশবৎসরের উর্ধ্বকাল এই ১১ই মাঘের উৎসব করে আসছি। আমরা কী করছি, এ উৎসব কিসের উৎসব, সে কথা আমাদের বোঝবার সময় হয়েছে ; আর বিলম্ব করলে চলবে না । আমরা মনে করেছিলুম আমাদের এই উৎসব ব্ৰাহ্মসমাজের উৎসব। ব্ৰাহ্মসম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের সম্বৎসরের ক্লান্তি ও অবসাদকে উৎসবের আনন্দে বিসর্জন দেবেন, তাদের ক্ষয়গ্ৰস্ত জীবনের ক্ষতিপূরণ করবেন, প্রতিদিনের সঞ্চিত মলিনতা ধৌত করে নেবেন, মহােৎসবক্ষেত্রে চিরনবীনতার যে অমৃত-উৎস আছে তারই জল পান করবেন এবং তাতেই স্নান করে নবজীবনে সদ্যোজাত শিশুর মতো श्रयुझ शंश उं४८दन ।।
এই লাভ এই আনন্দ ব্ৰাহ্মসমাজ উৎসবের থেকে গ্ৰহণ যদি করতে পারেন। তবে ব্ৰাহ্মসম্প্রদায় ধনা হবেন, কিন্তু এইটুকুতেই উৎসবের শেষ পরিচয় আমরা লাভ করতে পারি নে। আমাদের এই উৎসব ব্ৰাহ্মসমাজের চেয়ে অনেক বড়ো ; এমন-কি, একে যদি ভারতবর্ষের উৎসব বলি তা হলেও একে ছোটো করা হবে ।
আমি বলছি আমাদের এই উৎসব মানবসমাজের উৎসব। এ কথা যদি সম্পূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গে আজ না বলতে পারি তা হলে চিত্তের সংকোচ দূর হবে না ; তা হলে এই উৎসবের ঐশ্বর্যভাণ্ডার আমাদের কাছে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হবে না ; আমরা ঠিক জেনে যাব না কিসের যজ্ঞে আমরা আহুত হয়েছি। আমাদের উৎসবকে ব্ৰহ্মোৎসব বলব। কিন্তু ব্রাহ্মোৎসব বলব না। এই সংকল্প মনে নিয়ে আমি এসেছি ; যিনি সত্যম তার আলোকে এই উৎসবকে সমস্ত পৃথিবীতে আজ প্রসারিত করে দেখব ; আমাদেব এই প্রাঙ্গণ আজ পৃথিবীর মহাপ্ৰাঙ্গণী--- এর ক্ষুদ্রতা নেই ।
একদিন ভারতবর্ষ তার তপোবনে দাড়িয়ে বলেছিলেন—
শৃশ্বস্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে দিবাধামানি তস্থঃ । বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত বৰ্ণং তমস: পরস্তাৎ । হে অমৃতের পুত্ৰগণ যারা দিবাধামে আছ সকলে শোনো— আমি জোতির্ময় মহান পুরুষকে জেনেছি ।
প্ৰদীপ আপনার আলোককে কেবল আপনার মধ্যে গোপন করে রাখতে পারে না | মহান্তং পুরুষম— মহান পুরুষকে, মহৎ সত্যকে যারা পেয়েছেন তঁরা আর তো দরজা বন্ধ করে থাকতে পারে না ; এক মুহূর্তেই তারা একেবারে বিশ্বলোকের মাঝখানে এসে দাঁড়ান ; নিত্যকাল তাদের কণ্ঠকে আশ্রয় করে আপনি মহাবাণী ঘোষণা করেন ; দিব্যধামকে তারা তাদের চারি দিকেই প্রসারিত দেখেন ;
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